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ঢাকা সেনানিবাসে আজ কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ স্থাপনা উদ্বোধন অনুষ্ঠানে আগত সবাইকে আমার শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন জানাচ্ছি। 
প্রথমেই আমি গভীর শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণ করছি, আমাদের মহান নেতা সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালি, জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে। জাতীয় চার নেতা, মুক্তিযুদ্ধের ৩০ লাখ শহিদ ও ২ লাখ সম্ভ্রম হারানো মা-বোনদের আমি শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণ করছি। 
আমি সশ্রদ্ধচিত্তে স্বরণ করছি মহান স্বাধীনতা যুদ্ধে অংশগ্রহণকারী সশস্ত্র বাহিনীর সদস্যবৃন্দ তথা সেনাবাহিনীর শহিদসহ সকল বীর সেনানীদের। আল্লাহর কাছে আমি তাঁদের বিদেহী আত্মার মাগফিরাত কামনা করছি এবং তাঁদের পরিবারের সদস্যদের জানাচ্ছি আমার আন্তরিক সমবেদনা। 
জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান উন্নত ও পেশাদার সেনাবাহিনীর প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করে ১৯৭৪ সালেই প্রতিরক্ষা নীতি প্রণয়ন করেছিলেন। তাঁর নির্দেশেই ১৯৭২ সালে কুমিল্লায় গড়ে তোলা হয় বাংলাদেশ মিলিটারি একাডেমি। এছাড়াও তিনি কম্বাইন্ড আর্মস স্কুল ও প্রতিটি কোরের জন্য ট্রেনিং সেন্টারসহ বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান স্থাপন করেছিলেন। 
১৯৭৪ সালে জাতির পিতা কর্তৃক প্রদত্ত সুদূরপ্রসারী এই প্রতিরক্ষা নির্দেশনার আলোকেই সেনাবাহিনীর সাংগঠনিক কাঠামো বিন্যাস ও পরিবর্তনের পাশাপাশি সেনাবাহিনীর আধুনিকায়নের প্রক্রিয়া চলমান রয়েছে। এরই ফলে আজ বাংলাদেশ সেনাবাহিনী, দেশ ও দেশের বাইরে এক সম্মানজনক অবস্থায় উন্নীত হয়েছে। এ বাহিনীর দীর্ঘ দিনের অর্জিত সুনাম আপনাদের রক্ষা করতে হবে, যার স্বপ্ন ও দিক নির্দেশনা জাতির পিতা দিয়েছিলেন। 
বর্তমান সরকার সেনাবাহিনীর উন্নয়ন, সম্প্রসারণ ও আধুনিকায়নে বিশ্বাসী এবং সেই লক্ষ্যকে সামনে রেখে আমরা প্রয়োজনীয় সকল কার্যকর পদক্ষেপ গ্রহণ করেছি। জাতীয় প্রতিরক্ষা নীতি মন্ত্রিপরিষদ কর্তৃক অনুমোদিত হয়েছে। 
আপনারা জানেন, একটি আধুনিক ও চৌকস সশস্ত্র বাহিনী গড়ে তোলার জন্য আমাদের সরকার বদ্ধপরিকর। এজন্য ফোর্সেস গোল ২০৩০ প্রণয়ন করেছি যা পর্যায়ক্রমে বাস্তবায়ন করা হচ্ছে। এরই অংশ হিসেবে সেনাবাহিনীতে নতুন পদাতিক ডিভিশন, ব্রিগেড, ইউনিট ও প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠান প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে। কিছু সংখ্যক ইনফ্যান্ট্রি ব্যাটালিয়নকে প্যারা ব্যাটালিয়ন এবং মেকানাইজড ব্যাটালিয়নে রূপান্তর করা হয়েছে। 
বর্তমান সরকার সবসময় সেনাবাহিনীর সদস্যদের সার্বিক দক্ষতা বৃদ্ধির জন্য প্রশিক্ষণ সুবিধাদির উন্নয়ন ও আধুনিকায়নের উপর গুরুত্ব প্রদান করে যাচ্ছে। ক্যাডেটদের মৌলিক প্রশিক্ষণ ও প্রাতিষ্ঠানিক মানোন্নয়নের লক্ষ্যে প্রশিক্ষণের মেয়াদকাল বৃদ্ধি করা হয়েছে, যেখানে ক্যাডেটগণ বিভিন্ন বিষয়ে গ্রাজুয়েশন সম্পন্ন করার সুযোগ লাভ করছে। রিক্রুট প্রশিক্ষণও যুগোপযোগী এবং আধুনিকায়ন করা হয়েছে। উন্নত প্রশিক্ষণের নিমিত্তে বিভিন্ন ফরমেশনে প্রশিক্ষণ সুবিধাদি সম্প্রসারণ করা হয়েছে। 
সেনাবাহিনীর সুষ্ঠু প্রশিক্ষণ ও অনুশীলনের জন্য একটি সংরক্ষিত প্রশিক্ষণ এলাকার প্রয়োজনীয়তার নিরিখে বর্তমান সরকারের বিশেষ উদ্যোগে ২০১৩ সালে বাংলাদেশ সেনাবাহিনীকে স্বর্ণদ্বীপ-এ নিরবিচ্ছিন্ন সামরিক প্রশিক্ষণ পরিচালনার জন্য দায়িত্ব প্রদান করা হয়। 
আপনাদের ঐকান্তিক চেষ্টা ও কঠোর পরিশ্রমের ফলে মাত্র চার বছরে এই চরের অভূতপূর্ব উন্নতি সাধিত হয়েছে। সেনাবাহিনীর প্রশিক্ষণের পাশাপাশি সরকারের পরিকল্পনা ও নির্দেশনা অনুযায়ী এই দ্বীপ ও তৎসংলগ্ন এলাকার জনগণের আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে বিভিন্ন প্রকল্প বাস্তবায়ন করা হচ্ছে।
সেনাবাহিনীর উন্নয়ন ও আধুনিকায়নের পাশাপাশি সেনাসদস্যদের জন্য নেওয়া হয়েছে নানা কল্যাণমুখী পদক্ষেপ। ইতিপূর্বে সেনাসদস্যদের রসদ বাড়ানোসহ তাদের বিভিন্ন ভাতা বৃদ্ধি করা হয়েছে। এছাড়া জেসিওদেরকে প্রথম শ্রেণি (নন-ক্যাডার) এবং সার্জেন্টদেরকে দ্বিতীয় শ্রেণীর (নন-ক্যাডার) কর্মকর্তার মর্যাদায় উন্নীত করা হয়েছে। সেনাবাহিনীর সকল স্তরের সেনাসদস্যদের আবাসন সমস্যা সমাধানের লক্ষ্যে জেসিও এবং এনসিওদের জন্য সেনাপল্লী ও অফিসারদের জন্য জলসিঁড়ি আবাসন প্রকল্প বাস্তবায়ন করা হয়েছে। 
এছাড়াও ঢাকা সেনানিবাসে জেসিও এবং অন্যান্য পদবির সৈনিকদের বসবাসের জন্য বহুতল ভবন এবং অত্যাধুনিক এসএম ব্যারাক নির্মাণ করা হয়েছে। ঢাকা সেনানিবাসে আধুনিক স্থাপত্য ও নির্মাণ শৈলির সমন্বয়ে ‘নির্ঝর’ নামের নতুন একটি আবাসিক এলাকা গড়ে তোলা হয়েছে।
প্রথমবারের মত বাংলাদেশ সেনাবাহিনীতে প্যারা কমান্ডো ব্রিগেড গঠন করা হয়েছে। দেশের আকাশ প্রতিরক্ষাকে আরও সুসংহত করতে সংযোজিত হয়েছে এমএলআরএস এবং মিসাইল রেজিমেন্ট। আধুনিক ও উন্নত বিশ্বের সাথে তাল মিলিয়ে বর্তমান সরকার সেনাবাহিনীতে অত্যাধুনিক বিভিন্ন যুদ্ধাস্ত্র, হেলিকপ্টার, আর্টিলারী গান এবং মর্ডান ইনফ্যান্ট্রি গেজেট ইত্যাদি সংযোজন করে সেনাবাহিনীর অপারেশনাল সক্ষমতাকে বহুলাংশে বৃদ্ধি করেছে।  
বর্তমান সরকারের সময়কালে ২০১৩ সালে প্রথমবারের মত বাংলাদেশ সেনাবাহিনীতে নারী সৈনিক ভর্তির সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়। এর ধারাবাহিকতায় ২০১৪ সালে নারী প্রশিক্ষণার্থীগণ সেনাবাহিনীর বিভিন্ন সেন্টার ও স্কুলে যোগদান করেন। বাংলাদেশ সেনাবাহিনীর ইতিহাসে প্রথমবারের মত মহিলা পাইলট সংযোজন একটি নতুন দিগন্তের সূচনা করবে। 
আর্মি এভিয়েশনের দুই নারী পাইলট বাংলাদেশের সকল নারীর অনুপ্রেরণার মাইল ফলক হয়ে থাকবে। জাতিসংঘের প্রথম নারী কন্টিনজেন্ট কমান্ডার হিসেবে দায়িত্ব পালন করে বাংলাদেশ সেনাবাহিনীর একজন কর্মকর্তা আন্তর্জাতিক পরিমন্ডলে দেশের জন্য সুনাম বয়ে এনেছে। 
আমরা সশস্ত্র বাহিনীতে কর্মরত ও অবসরপ্রাপ্ত সদস্যদের চিকিৎসা সেবার মান উন্নয়নের জন্য বিভিন্ন সিএমএইচ এর জনবলসহ অন্যান্য সকল সুযোগ সুবিধা বৃদ্ধি করেছি। মিলিটারি ইনস্টিটিউট অব সাইন্স অ্যান্ড টেকনোলজি ছাড়াও আমরা বাংলাদেশ সেনাবাহিনীর জন্য বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয় এবং ইনস্টিটিউট অব বিজনেস অ্যাডমিস্ট্রেশন (আইবিএ) প্রতিষ্ঠা করেছি যার কার্যক্রম চলমান রয়েছে।
সেনাবাহিনীর জেসিও এবং অন্যান্য পদবির সদস্যদের জন্য ডিজিটাল পেমেন্ট সিস্টেম চালু করা হয়েছে। সেনাবাহিনীর সাথে আমার পারিবারিক সম্পর্ক।
আর্মি ইনফরমেশন টেকনোলজি সাপোর্ট অর্গানাইজেশন (AITSO) প্রতিষ্ঠাসহ অনেক আধুনিক যোগাযোগ সামগ্রী ক্রয় করা হয়েছে এবং প্রতিনিয়ত আধুনিক সরঞ্জামাদি ক্রয়ের কার্যক্রম চলমান রয়েছে। এছাড়াও সংযোজিত হয়েছে আর্মি ডাটা সেন্টার ও কম্পিউটারাউজড ওয়্যার গেইম সেন্টার। 
একই সাথে সেনাবাহিনীর কল্যাণমুখী কার্যক্রমের পরিধি বৃদ্ধির লক্ষ্যে ট্রাষ্ট ব্যাংকসহ বিভিন্ন স্থাপনা প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে। সেনাসদস্যদের জীবন যাত্রার মান উন্নয়নে সেনা আবাসন প্রকল্প, উন্নত মানের রসদ সরবরাহ এবং বহুতল সরকারি পারিবারিক বাসস্থান নির্মাণ করা হয়েছে। সেনাবাহিনীর সদস্যদের রেশন, স্কেল ও বিভিন্ন ভাতা বৃদ্ধি করা হয়েছে। সেনাবাহিনীর সদস্যদের জন্য দুপুরে রুটির পরিবর্তে ভাতের ব্যবস্থা করেছি। যতদিন সেটা করতে পারিনি ততদিন আমিও দুপুরে ভাত খাইনি। 
সেনাসদস্যদের দুস্থ ভাতা দুই লক্ষ টাকার পরিবর্তে ছয় লক্ষ টাকায় বৃদ্ধি করা হয়েছে। বাংলাদেশ সেনাবাহিনীর অফিসার, জেসিও এবং ওআর গণের ছুটি নগদায়নের অর্থ প্রদান সরকার কর্তৃক ১২ মাসের পরিবর্তে ১৮ মাসে উন্নীত করা হয়েছে এবং জেসিও এবং অন্যান্য পদবীর পেনশনযোগ্য চাকুরীকাল সরকার কর্তৃক ১৫ বছরের পরিবর্তে ১০ বছর নির্ধারণ করা হয়েছে। 
সেনাবাহিনীর জেসিও পদকে ২য় শ্রেণী হতে ১ম শ্রেণী (নন ক্যাডার) এবং সার্জেন্ট পদকে ৩য় শ্রেণী হতে ২য় শ্রেণীতে উন্নীত করা হয়েছে। এলপিআর এর সময়সীমা ৬ মাসের পরিবর্তে ১ বছরে উন্নীত করা হয়েছে, যা ০১ জুলাই ২০১৫ তারিখ হতে কার্যকর করা হয়েছে। 
জেসিও এবং ওআরদের জন্য ক্ষতিপূরণ অনুদান বাবদ মৃত্যুবরণ এবং স্থায়ীভাবে অক্ষম হওয়ার ক্ষেত্রে পূর্বে প্রদত্ত ১৫ হাজার ৫৬২ টাকার পরিবর্তে ৫ লক্ষ এবং ৮ হাজার ২৮১ টাকার পরিবর্তে ২ লক্ষ টাকা প্রদান করা হচ্ছে। এছাড়া সেনাবাহিনীর কমান্ডো সদস্য, এভিয়েশন ইউনিটের বৈমানিকগণকে উড্ডয়ন ঝুঁকি বীমার আওতায় আনা হয়েছে।
সেনাবাহিনীর উন্নয়ন, আধুনিকায়ন এবং সম্প্রসারণের লক্ষ্যে বর্তমান সরকার সর্বদা কাজ করে যাচ্ছে। 
আজ আমি সেনাবাহিনীর ছোট বড় ২৭টি প্রকল্পের শুভ উদ্বোধন করলাম। এরমধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো- ক্যান্সার সেন্টার ও ফার্টিলিটি সেন্টার, এডিবল ওয়েল মিল, সেনাসদস্যদের আবাসনের জন্য বিভিন্ন প্রকার পারিবারিক বাসস্থান এবং প্রশিক্ষণ সহায়তার জন্য বিভিন্ন স্থাপনা। 
আমার দৃঢ় বিশ্বাস, এই প্রকল্পসমূহ সেনাবাহিনীর আভিযানিক সক্ষমতা বৃদ্ধি, প্রশিক্ষণ সুবিধাদির উন্নয়ন এবং আবাসন সমস্যা দূরীকরণসহ সেনাসদস্য ও তাদের পরিবারবর্গের জীবনযাত্রার মানোন্নয়নে আরও উল্লেখযোগ্য ভূমিকা রাখবে। ভবিষ্যতেও সেনাবাহিনীর অগ্রযাত্রা ও উন্নতিকল্পে আমাদের কার্যক্রম অব্যাহত থাকবে।
পার্বত্য চট্টগ্রামে সেনাবাহিনী অপারেশন উত্তোরণ এর আওতায় মোতায়েন থেকে সেখানে শান্তি শৃঙ্খলা রক্ষা ও সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি বজায় রাখার পাশাপাশি নানা ধরনের জনকল্যাণমূলক কর্মকান্ড নিয়োজিত রয়েছে। গত বছরের জুন মাসে পার্বত্য চট্টগ্রামে পাহাড় ধসে সমগ্র এলাকার যোগাযোগ ব্যবস্থা বিচ্ছিন্ন হয়ে গেলে দ্রুত পুনরুদ্ধার অভিযান ও পাহাড় ধসে ক্ষতিগ্রস্তদের খাবার, পানি ও চিকিৎসা সেবা প্রদান করে জনগণের সেবায় আপনারা নিজেদেরকে নিয়োজিত করেছেন। 
রাঙ্গামাটিতে উদ্ধার কার্যক্রম চলাকালীন দুইজন সেনা কর্মকর্তাসহ আপনাদের পাঁচজন সহকর্মীকে হারানোর দুঃখজনক ঘটনায় আমি শোক সন্তপ্ত পরিবারের প্রতি গভীর সমবেদনা জানিয়ে নিহতদের রূহের মাগফিরাত কমনা করছি। দিনরাত কঠোর পরিশ্রম করে যোগাযোগ ব্যবস্থা পুনরুদ্ধার এবং আর্তমানবতার সেবায় আপনাদের এই আত্মত্যাগ একটি উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত হয়ে থাকবে।
এছাড়াও উত্তরাঞ্চলে ভয়াবহ বন্যায় ব্যাপক প্রাণহানি ও ক্ষয়ক্ষতি রোধকল্পে সেনাবাহিনীর সদস্যগণ কুড়িগ্রাম, লালমনিরহাট, নীলফামারী এবং পঞ্চগড় জেলায় অসংখ্য বন্যায় আটকে পড়া ব্যক্তিকে উদ্ধার এবং তাদের মাঝে ত্রাণ ও চিকিৎসা কার্যক্রম পরিচালনা করে এবং বাঁধ নির্মাণে সহায়তা করে আরও ভয়াবহ ক্ষয়ক্ষতি রোধে কার্যকরী ভূমিকা পালন করে। 
সেনাবাহিনী মায়ানমার হতে আগত রোহিঙ্গাদের মাঝে ত্রাণ সামগ্রী বিতরণের দায়িত্ব গ্রহণের পাশাপাশি তাদের অস্থায়ী আশ্রয় কেন্দ্র নির্মাণে সহায়তা ও চিকিৎসা সেবাসহ বিভিন্ন ধরনের সহযোগিতায় দিন-রাত অক্লান্ত পরিশ্রম করে দেশের ভাবমূর্তিকে আরও উজ্জ্বল করে তুলেছে। 
দেশের ক্রান্তিলগ্নে ‘অপারেশন থান্ডারবোল্ট’ ও ‘অপারেশন টোয়াইলাইট’ এর মাধ্যমে জঙ্গি বিরোধী অভিযান পরিচালনার মাধ্যমে যে কোন জাতীয় সমস্যা মোকাবিলায় সেনাবাহিনী তার যোগ্যতার যে স্বাক্ষর রেখেছে তা দেখে আমি সত্যি অত্যন্ত গর্বিত। 
সেনাবাহিনী তার মূল কার্যক্রমের পাশাপাশি সবসময়ই জাতিগঠনমূলক কর্মকান্ড নিজেদের নিয়োজিত করেছে। আপনাদের পেশাগত দক্ষতার কারণে দীর্ঘ প্রত্যাশিত পদ্মা সেতু নির্মাণের কাজ তদারকিসহ বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্বভার যেমন কক্সবাজার-টেকনাফ মেরিন ড্রাইভ সড়ক প্রকল্প, হাতিরঝিল সমম্বিত উন্নয়ন প্রকল্প, বহদ্দারহাট ফ্লাইওভার নির্মাণ, মহিপাল ফ্লাইওভার নির্মাণ এবং থানচী-আলীকদম সড়ক নির্মাণ দায়িত্ব আপনাদের ওপর ন্যস্ত করা হয়েছে। 
বিশ্ব শান্তি প্রতিষ্ঠায় এবং বিভিন্ন বৈদেশিক মিশনে বাংলাদেশ সেনাবাহিনীর সদস্যরা তাদের আত্মত্যাগ, কর্তব্যনিষ্ঠা ও পেশাদারিত্বের মাধ্যমে বাংলাদেশের জন্য বয়ে আনছে সম্মান ও মর্যাদা। যা বহিঃর্বিশ্বে বাংলাদেশের ভাবমূর্তিকে অত্যন্ত উজ্জ্বল করেছে। 
সম্প্রতি মালিতে  দুইটি পৃথক আইইডি বিষ্ফোরণের ঘটনায় শহিদ ০৯ জন সেনা সদস্যদের রূহের মাগফিরাত কামনা করছি এবং তাদের পরিবারের প্রতি গভীর সমবেদনা প্রকাশ করছি। 
প্রিয় সৈনিক বৃন্দ,
আমাদের সরকার সর্বদাই জনগণের সেবক হিসেবে দেশ পরিচালনা করতে চায়, কখনোই শাসক হিসেবে নয়। জনগণের সেবা করার জন্য আপনাদের সার্বক্ষণিক সহযোগিতা আমরা পেয়েছি। বর্তমান সরকারের রাষ্ট্র পরিচালনাকালীন যখনই প্রয়োজন হবে তখনই সেনাবাহিনী জনগণের পাশে এসে দাঁড়াবে এটা আমার দৃঢ় বিশ্বাস। 
বাংলাদেশ সেনাবাহিনী এ দেশের সম্পদ, দেশের মানুষের ভরসা ও বিশ্বাসের মূর্ত প্রতীক। তাই পেশাদারিত্বের কাঙ্ক্ষিত মান অর্জনের জন্য আপনাদের সকলকে পেশাগতভাবে দক্ষ, সামাজিক ও ধর্মীয় মূল্যবোধে উদ্বুদ্ধ হয়ে সৎ এবং মঙ্গলময় জীবনের অধিকারী হতে হবে। পবিত্র সংবিধান এবং দেশমাতৃকার সার্বভৌমত্ব রক্ষা করার জন্য আপনাদের ঐক্যবদ্ধ থেকে অভ্যন্তরীন কিংবা বাহ্যিক যে কোন হুমকি মোকাবিলায় সদা প্রস্ত্তত থাকতে হবে। 
আপনারা ঊর্ধ্বতন নেতৃত্বের প্রতি আস্থা, পারস্পরিক বিশ্বাস, সহমর্মিতা, ভ্রাতৃত্ববোধ, কর্তব্যপরায়ণতা, দায়িত্ববোধ এবং সর্বোপরি শৃঙ্খলা বজায় রেখে আপনাদের কর্তব্য সম্পাদনে একনিষ্ঠভাবে কাজ করবেন বলে আমি আশা করি।       
বাংলাদেশ এগিয়ে যাচ্ছে, বাংলাদেশ এগিয়ে যাবে। দু’দিন আগে আমরা বঙ্গবন্ধু স্যাটেলাইট-১ মহাকাশে উৎক্ষেপণ করলাম। এর আগে আমরা সমুদ্রসীমা জয় করেছি। সীমান্তে বিরোধ নিস্পত্তি করে আমরা ছিট মহল সমস্যার সমাধান করেছি। জলে, স্থলে ও আকাশ সীমায় আমাদের অবস্থান সুস্পষ্ট ও সুনির্দিষ্ট হয়েছে। 
পরিশেষে, আমি সেনাবাহিনী প্রধানকে অভিনন্দন জানাচ্ছি এবং সেই সাথে তার অধীনস্থ সকল সদস্যের প্রতি রইল আমার আন্তরিক মোবারকবাদ। আমি আপনাদের সকলের সার্বিক কল্যাণ ও সুস্বাস্থ্য কামনা করছি। 

আল্লাহ হাফেজ।
জয় বাংলা, জয় বঙ্গবন্ধু
বাংলাদেশ চিরজীবী হউক।
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